জীবিহারিলাল চক্রবস্তী বিরচিত । 


নুতন বাঙ্গাল যন্ত্র । 
5. সনিকাতা,__মানিকতল। সীট নং১৪৯। 


১২৭৬ সাল । 


পপি সর্গ__-উপহার । 


| 
“গৰাল স্বন্ছনহন্ধী হখি যাতহন্ত 
এ 


তবতি। 


১ 
" সৰ্বদাই হুহু করে মন, k 
বিশ্ব যেন মরুর মতন 5 
চারিদিকে ঝালাপালা 
উঃ কি ভ্বলন্ত জ্বালা! 
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন । 


> 


ব্জুন্দরী। 
লোক মাঝে দেতো-হাসি হাসি, 
বিরলেতে অশ্রুজলে ভাসি ; 
রজনী নিস্তব্ধ হ’লে, 
* মাঠে শুয়ে ছুর্বাদলে, 
ডাক ছেড়ে কাদি ঞ্নিশ্বাসি 1 
৩ M |] 
সুন্যময় নির্জন শ্মশান, 
নিস্তব্ধ গন্তীরূগোরস্থানড- 
বন যখন-যাই;.- - 
একৃটু-যেন তৃপ্তি পাই, 
এক্‌টু যেন জুড়ায় পরাণ ।' 
8 
কত যুগ রহির বানিয়ে!) 
অগ্নিভরাঃ বিয়ভরা। 
- রো রেংস্বার্থভরা! ধরা? 
কত আরো থাকিবি ধরিয়ে 2= 


উপহার ৷ 

ঠ Kd 
কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ, 
যাই কোন এ হেন প্রদেশ, 

যথায় নগর গ্রাম 

নহে মানুষের ধাম, 
প'ড়ে আছে ভগ্নঅবশেষ । 

: ৬ 

গর্বতর| অউীলিক! যায়, 


এবে সব গড়াগড়ি যায় $ 


বৃক্ষ লত!৷ অগণন 
ঘেরে কোরে আছে বন, 


উপরে বিষাদ বায়ু বায় ৷ 
৭ 


ক্ষীণ প্রাণী নরে ভরে মরে ৯ 


যথায় শ্বাপদ দল 
করে ঘোর কোলাহল” 


বিল্লী সর বিঁঝি'রব করে। 


বজলুন্দরী । 
৮ . 
. তথা তার মাঝে বাস করি; 
ঘুমাইব দিবা বিভাঁবরী ; 


আর কারে করি ভয়, 
ব্যাত্তে সর্পে তত নয়, 


মানুষ জন্তকে যত ভরি । 
» 


কভু ভাবি কোন বারণার, : 
. উপলে বন্ধুর যার ধার ; 
এচণ্ড প্রপাতিধনি, 
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি 
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার: ১ 
১৩ 
“গিয়ে তার তীরতরু তলে; 
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে, 


ড্বাইয়ে এ শরীর, 
শব সম রব স্থির 


কাণ দিয়ে জল-কলকলে ॥, 


‘উপহার । 


১১ 
* যেসময় কুরদ্দিনীগণ, 
| সবিম্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন, ও 
আমার দে দশা দেখে, 
কাছে এসে চেয়ে থেকে, 
অঞ্রজল করিবে মৌচন 5 


১২ 


সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে: 
তাহাদের গল! জড়াইয়ে, 
J মৃত্যু কালে মিত্র এলে, 
“লোকে যেলি, চক্ষু মেলে? 
তেন্গি তত্ব থাকিব চাহিয়ে । 
৯৩. 
যথা যেন গৰ্জ্জে একেবারে” : 


এপ্রলয়ের মেঘ সঙ্ঘ 5 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ 


) আক্রগিছে গর্জিয়। বেলারে $ 


বজমুন্দরী।' 
১৪ 


সন্ম,খেতে অনীম, অপার» 
উত্তাল তরঙ্গ সব, 
ফেণপুঞ্জে ধবধবঃ 

গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার । 

১৫ 

মহ! বেগে বহিছে পূরন, « 

যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ; 
উভে উভ প্রতি ধায়, 
শব্দে ব্যোম ফেটে যায় 

পরদপরে “তুমুল তাড়ন। 


১৬ 


সেই মহ! রণরঙ্গ স্থলে, 

- স্তন্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে, 
(বাতাসের হুহু রবে, 
কান বেস ঠাণ্ডা রবে; ) 

দেখিগে, শুনিগে মে সকলে 1. 


উপহার ৷ 
১৭ 
 যেসময়সে পুর্ন সুধাকর 
. ভূষিবেন নির্মল অন্বর,' 
* চন্দ্রিক। -উজলি বেল! 
বেড়াঁবেন ক'রে খেলা ঃ 
তরঙ্গের দোলার উপর ; 


১৮ 
'নিবেদিব তাহাদের কাছে, 
মনে মোর যত খেদ আছেঃ 


শুনি, নাকি মিত্রবরে, - 
_ * দুখের যে'অৎশী করেঃ 


ইাপ্‌ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে ৮ 


. ৯৯ 
কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই, 
" নাম থাম সকল লুকাই; 
চাঁদীদের মাজে রয়ে; 
 চাসীদের মত হয়ে, 
জাঁজীদের সঙ্গেতে বেড়াই) 


বঙ্গজুন্দরী। 
২০ 


প্রাতগ্কালে মাঠের উপর, 
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ ঝর, 
চাঁরিদিক'মনোরম, * 
' আমোদে করিব রম ; 
সুস্থ ক্ফর্ত হবে. কলেবর ৷ 
২১ 
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী, - 
শাদা সে!জা। গ্রাম্য গান ধরি, 
সরল চাসার সনে, 
প্রমোদ-প্রফুল মনে 
কাটাইব আনন্দে সর্বরী। 


২২ 
বরষার যে ঘোরা নিশায়, 
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় 


ভীষণ বজ্ের নাদ, 
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ, 


বাবু সৰ কাপেন কোঠায় £ 


উপহার ৷ 


২৩ ৷ 


সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে, 
অচ্ছন্দে রাজার মত 
ভূমে আছি নিদ্রাগত 5 

পরাতে উঠে দেখিব মিহিরে। 


. 


২৪ 


বৃথা হেন কত ডাবি মনে, 
বিনোদিনী কণ্পনার সনে; 
জুড়াইতে এ অনল, 
সবত্যু ভিন্ন অন্য জল৷ 
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !' 


২৫ 


হায়রে সে মজার স্বপন, 
কোথা উবে গিয়েছে এখন, 
মোহিনী মায়ায় যার 

. সবে ছিল আপনার 


যবে সবে-নুতন যৌবন ! 


eH 
১০ বঙ্গসুন্দরী। 
্ ২৬ 
ওহে যুৱ! সরল সুজন” 
আছ বড় মজায় এখন ; 
হয় হয় প্রায় ভোর, 
(ছোটে ছোটে ঘুমঘোর ;. 
উঠ এই করিতে ক্রন্দন ! 


২৭ 


কে তুমি? কে তুলি? কহ! হে পুরুষবর; 


ৱিনির্গ'ত-লোলজিহ্ব, উলট-অধর, 
চক্ষু ছুই রক্ত পর্ণ, 
কালিঢালা রক্ত বর্ণ, 


গলে দড়ি, শুন্যে ঝোলো, মূর্তি ভয়ঙ্কর ! 


২৮ 
সদা যেন মন্দে সঙ্গে কিরিছ আমার, 
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্বার ; 
নিতে নিজ আলিঙ্গনে 
কেন ভাক ক্ষণে ক্ষণে, 
অন্ম;খেতে ছুই বাহু করিয়া বিস্তার ॥ 


সা 


উপহার । 


২৯. 
প্রিয়তম সখা সহৃদয় ! 
প্রভাতের অরুণ উদয়, 
হেরিলে তোমার পানে, 
তৃপ্তি, দীপ্তি আসে প্রাণে, 
মনের তিমির দুর হয় 


৩০ 


তারা যেন জ্বলে দু নয়ন: 
.. উদদার'হৃদয়াকাশেঃ 
জপষ্ট যেন করি দরশন 1 


১৯ 


ক আহা/কিরে প্রসূন্ন বদন! ৬ + 


১২ বঙ্গস্থন্দরী ! 


ক 


৩২ 
স্থধাময় প্রণয় তোমার, 
জুড়াবার স্থান হে আমার ; 
তব স্রিঞ্ধ কলেবরে, 
আলিঙ্গন দিলে পরে, 
উলে যায় হৃদয়ের ভার । 
৩৩ 
- * বখন তোমার্‌ কাছে যাই, 
৮ যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই; 


অতুল আনন্দ ভরে 
সুখে কত কথা| সরে, 


আমি যেন সেই আর নাই। . 


উপহার ৷ 
৩৫ 
ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা, 
‘হেসে খুদে করি খেলাদেলা, 


কাড়াকাড়ি ক'রে খাই, 


 ব্রজে-যেন রাখালের মেলা। 


৩৬ 


১ 


নিরিবিলে থাকিলে দুজন, 
কেমন খুলিয়া! যায় মন ; 
: ভোর্‌ হয়ে ব'সে রই, 
অন্তরের কথা কই, 
কত রসে হই নিমগন | 


৩৭ 


আ! আমার তুমি না থাকিলে, 


বন্দুক বান্ধব ভাল, 
নিবাতে| প্রাণের আলো, 


ফুরাত সকল এ অখিলে! 
হ ডঃ 


১৩ 


৯৪ 


বঙ্গস্ুন্দরী । 
৩৮ 


তুমি ধাও আপনার বৌকে, 


হর দর্শন” সূহ্যলোকে; . 


যার দীপ্ত প্রতিভায়, 
তিমির মিলায়ে যায়, 
সুত ভাগে যেমন আলোকে। 


৩৯ 


পোড়ে যার এখর বলায়, 
কত লোক রালসিয়! যায় ; 


তুমি তায় মন স্থখে, * 
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে, 
দেবলোকে দেবতার প্রায় । 
৪০. 


আমি ভ্ৰমি কমল কাননে, ৃ 


: যথা বসি কমল আসনে, 


- সরস্বতী বীণা করে, 
স্বগীয্ অমিয় স্বরে, 


গান গান সহাম আননে ॥ 


০৩০ সম্মত... OEE 


উপহার । "৯ 
৪১ 2 
করি সে সংগীত জুধা পান, : 
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ; 
দৃণ্টি নাই আসে পাশে, 
সমুখেতে স্বর্গ হাসে, 
'ভুলে আছে তাতেই নয়ান ! 


৪২ 


পরস্পরে বাঁধা নাহি_বাজে,. 
চোকে বত দূরে আছি, 
মনে তত কাছাকাছি, 


ঈর্ষার আড়াল নাই মাজে । 


উড; 
বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন, » 
বড় স্থশোভন, সুঘটন ; 
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা, 
হৃদয় নীরদ ঘটা, 
শোভা পায়, জুড়ায় ছুজন ৷, 


১৬ 


বজনুন্দরী। 
I 
হেরি নাই কখন তোমার ; 
পদের অসার অহঙ্কার ; 
পদ গর্বে জ্ঞানহত, 
ঠ্যাকারেতে হাসায় দ্বোধার 1. 


৪৫ 
খোদামোদ করিতে পারনা,, 
খোসামোদ ভালও বাসন! ১. 

নিজে তুমি,তেজীয়ান্ত . 
বোঝ তেলীয়ান-মান $ 


সাধে মন করে কি মাননা। ? 


৪৩ 


দড়াইলে হিমালয় পরে, 


+ চতুর্দিকে জাগে একত্তরে, 


' উদার পদার্থ সব, 
শোভা মহ অভিনব; 


জ্রনয়ায়.বিম্ময় অন্তরে ১. 


. উপহার। 
৪৭ 
গ্রবেশিলে তোমার অন্তর, 


মাণিকের খনির ভিতর, 


+ চারিদিকে নানা স্থলে, 
নানাবিধ মণি জ্বলে, 


“কি মহান শোভা মনোহর !- 


৪৮ 


শুনিলে তোমার শুণগানঃ 


আনন্দে গুরিয়ে ওঠে প্রাণ'ঃ 


ছুনয়নে ধারা বয়, 
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান। 
৪৯ 
ওহে সখা সরল সুজন! 
যেকদিন প্রাণ আছে,, 
থেকো তুমি মোর কাছে, 
ফাঁকি দিয়ে ক'রলী গমন । 


১৭ 


১৮ 


ঞ্ 


বঙ্গস্ুন্দরী।- 


৫০: 


করে আজি অর্পিণু তোমার, . 


খর মম ক্ষুদ্র উপহার ; 
এ বঙ্গনুন্দরী মাজে, 


সাত জন নারী রাজে, 
স্নেহ প্রেম করুণা আধার । 


৫১ 


বঙ্গবালা চির পরাধিনী, 
করুণাস্থন্দরী, বিষাদিনী, 
প্রিয়সখী, বিরহিণী, 
প্রিয়তমা, অভাগিনী, 
এই সপ্ত বন্গ-সীমন্তিনী। 
“২ 
চিত্রিতে এদের দেহ, মন, 
যথাশক্তি পেয়েছি যতন ; 
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ, 
ধেয়ায়েছি একতান, 
দেখদেখি হয়েছে কেমন ! 


তি বঙ্গঙ্গন্দরী কাঁব্যে উপহার. 


" নামক প্রথম স্গ।. 


দ্বিতীয় সর্গ। 


নারী-বন্দনা | 
বিজ বা বনথরীবিদদনননিনলনী: 


ভবভাত । 


> 
' জগতের তুমি জীবিত রূপিণী 
জগতের হিতে সতত রত! ১ 
পুণ্য তপোবন সরল! হুরিণী, 
বিজন কানন কুন্ুমু লতা। 


. 


২ 
পুরণিমা চারু চাদের কিরণ, ' 
নিশার নীহার, উধার আলে! ;. 
গগনের নব্‌ নীরদ মাল ॥ 


১০৮ বঙ্ধ্থন্দরী ৷ 


প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর" 
ককণা নিঝর, দয়ার নদী 3 
হ’ত মরুময় জব চরাঁচর, 
না. থাকিতে তুমি জগতে যদি ৷ 
৪ 


নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে, 
তোমার প্রতিমা বিরাজমান; 
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে, 
ইহা হা করে যেন শুনো শ্মশান । 
৫ 


অধিষ্ঠান হ’লে কুঁড়ের ভিতরে, 
কুঁড়েখানি তৰু সাজেগো ভাল ; 
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে, 
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলে! ৷. * 
EY ] প্র ৬ 2 
নাহিক তেমন বসন ভুষণ, 
বাকল বসনা দুখিনী বালা; 
করে ছুই গাচি ফুলের কীকণ১ 
গলে এক গাচি ফুলের মালা ॥ 


€ 5 রীনা 


রণ 
কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়েঃ 

আধ আধ কিবে মধুর হাসে ! 
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে” 
, নয়নের জলে জননী ভাসে 


৮ 


যদি এই তব হৃদয়ের ধন, 


আচস্বিতে আজি হারায়ে যায় ; 
ঘোর অন্ধকার হের ত্ৰিভুবন, 
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায় ॥ 
i SS 
এলোকেশে ধাও পাগলিনী প্রায়, 
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে ; 


২১ 


খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়: 


কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে । 
১০ 
পুন যদি পাও বহু দিন পরে? 
হারাঁণ রতন নয়ন তার! 2 
ভাস একেবারে সুখের সাগরে” 
স্নেহ রস ভরে পাগল পাক]; 
১৭ 


২৭ লা 


৮০৮ ৮৪৯৩ তা আপ 
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২২ বজন্গনরী। 
>>) 
' করুণাময়ী গো আজি মা কেমন; 
হরষ উদয় তোমার মনে! 


নাহিক এমন পরম পাবন; 
অমরাবতীর বিনোদ বনে ॥ 
১২ 
যেমন মধুর সহে ভরপুর, . 
নারীর সরল উদার প্রাণ, 
এ দেব-ছুলভ সুখ সুমধুর, ] 
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান ৷ 
k ৬৩ 
আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস, 
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ১: 
কে দিবে ঢালিয়ে লুধার কলস, 
অন্গরের ঘোর বিকট মুখে । 
১৪ 
হৃদয় তোমার কুম্থম কানন, 
কত মনোহর কুসুম তায় ; 
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন; 
কেমন পাবন স্বাস বায় ! 


- সহিহ, 


4 


নারীবন্দনা । ২৩ 


১৫ 
রবে বহিছে সেই ফুলবনে, . 
কিবৈ নিরমল প্রেমের ধারা ১ 
তারক খচিত উজল গগনে, 
আভাময় ছায়াপথের পারা! 


১৬ 
আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে, 
সে হৃদি কানন কুস্থম রাশি 
আপনা আপনি আসি থরে থরে, 
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি । 
/ ঘন 
অমায়িক ছুটি সরল নয়ন, 
প্রেমের কিরণ উজলে তায়, 
নিশান্তের শুক তাঁরার মতন, 
০ কেমনবিমল দীপতি পায়! 


১৮ 


অয়ি কুলময়ী প্ৰেমময়ী সতী, 
স্ুকুমারী নারী, ভ্রিলোক-শোভা; 
.. মানস কমল কানন ভারতী, 
জগজন মন নয়ন'লোতা ! " 


৪ 


বন্গজুন্দরী ৷ 
১৯ 
তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা, 
আলো ক'রে আছে আলিয় যার 


সদা মনে জাগে উদার সুষমা, 
রণে বনে যেতে কি ভয় তার! 


২০ 


করম ভূমিতে পুরুষ সকলে, 


খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ; 
তর স্থশীতল প্রেম তরু তলে, 
 আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয় । 
ট ২১ 
তুমি গো তখন কতই বতনে, 
কল জল আনি সমুখে রাখ ; 
চাহি মুখ পানে স্মেহের নয়নে, 
সহাস আননে দীড়ায়ে থাক। « 
২২ 
ননীর পুতুল শিশু সুকুমার, 
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ; 
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার» 
তোমারি কোলেতে লুকা'র এসে। 


ht 


,  নাঁরীবন্দনা। 


২৩ 


স্ছবির স্থবির জনক জননী, 


,. তুমি স্নেহময়ী তাদের প্রাণ; 


রাখ, তীরে চোঁকে দিবস রজনী, 
মুখে মুখে কর আহার দান] 


২৪ - 

নবীন! নন্দিনী কেশ এলাইয়ে, 
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ; 

নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে 
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন। 

২৫ 

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার, 

বিকার বিহ্বল রোগীর কাছে, 


পাখী খানি হাতে করি অনিবার, 


দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে। 
২৬ 
নাই আগামুল কত বকে ভুল, 
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ; 


নয়নের নীরে ভাসে বয়ান 1 


Ee) 


২৫ 


২৬ 


বন্ধস্ন্দরী। 


২৭ 


সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান; 
কি রূপে সে জন হইবে ভাল ১, 
“বিপদের নিশি হবে অবসান? 
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো । 


২৮ 


দুখির বালক ধূলায় ধূসর, 
ক্ষুধায় আঁতুর, মলিন মুখ ; 
ডাকিয়া বসাও কোঁলেঁর উপর, 
- আঁচলে স্মচাও আনন বুক ৷ 


২৯ 
পরম করুণ জননীর যত, 
মুখে তুলে দাও আঁদরিয়ে কত" 
গাঁয়েতে বুলা ও কোমল পাণি। 


৩০ 


স্নেহ রসে তার গ’লে যায় প্রাণ, 
অচলা ভকতি জনমে চিতে ১ 

ভেসে ভেসে আঁসে জলে-দুনয়ান; 
'পদধুলি চাঁয় মাথায় দিতে। 


১. 


নারীবনদনা। ২৭ 
রি 
আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে, 
তুমিই পরমা পাঁবনী দেবী ; 
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে, 
তোমার অপার করুণা সেবি ! 
৩২ 
তুমি যারে বাম, সে’ই হতভাগা; 
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই; 
একা! ভেকা হয়ে'বেড়ায় অভাগা, 
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাই । 
7) ৩৩ 
হিমালয়ে আসি করি যোগাসন, 
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা; 
ধেয়ান তৌমাঁরি কমল চরণ, 
ভাবে গদ গদ মানস খোলা । 


৩৪ 
নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনেঃ 
মদনমোহন বেড়ান আমি ; 
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী । 


২৮ বঙ্গস্ন্দরী ।- 
| % 
“ 
শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব; 
... দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় 3 
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব; 
যমুনার জল উজান বয় । 
পদ 
কোকিল কুহরে ভ্রমর গুণ্রুরে, 
সুধীর মলয় সমীর বায় ; 
যেন পাঁগলিনী গোপিনী নিকরে), 
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়। 
৩৭ 
না হেরি সেথায় সে নীল কমলে, . 
নেহারে সকলে বিকল মনে, 
চরণ প্রতিমা রয়েছে ভূতলে, 
বাজিছে নুপুর স্থদূর বনে ৷. 
৩৮ 
আহি অবলায় কি মধুরিমায় 
ওকৃতি সাজায় বলিতে নারি ! 
. মাধুরী যালায়,মনের প্রভায়, 
কেমন মানায় তোমায় নারী !: 


নারীবন্দনা । ২৯ 


৩৯ 
মধুর তোমার ললিত আকার, 
মধুর তোমার সরল মন ; : 
মধুর তোমার চরিত উদার, 
মধুর তোমার প্রণয় ধন । 
৬ 
দে মধুর ধন বরে যেই জনে, 
অতি সুমধুর কপাল তাঁর ;. 
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,. 
কিছুরি অভাব থাকেনা আর! 
৪5. ই 
অয়ি মধুরিমে, লোচন পুর্থিমে ! 
সমুখে আমার উদয় হও ; 
আঁকি সাঁত খানি তোমার প্রতিমে, 
স্থির হয়ে তুমি দরণড়ায়ে রও । 


6২ 
মনের, দেহের চেহারা তোগার, 
ভেবে ভেবে আজ হইর ভোর ; 
আঁচদ্বিতে এক আসিবে আমার, 
আধ ঘুম্‌ ঘুম্‌ নেশার ঘোর ॥ 


৩৪ "_ বজন্ুন্দরী ৷ 
2 8৩ 
ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে, 
যেমতি মূরতি স্ফুরতি পাবে, 
আপনা আপনি হৃদি দরপণে; 
তেমতি আদরা পড়িয়া যাঁবে । 
Sa 
'টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে, 
আদরা মাফিক দুচারি রেখা; 
সাঙ্গাইয়ে রঙ, ত্ৰিভুবন ঘুটে ১ 
দেখিব কেমন হইল লেখ! । 
৪৫ 
বাচিতে প্রার্থন! নাহিক আমায়, 
যে কদিন বাঁচি।তৰুগো নারী ! 


উদার মধুর মুরতি তোমার, 
যেন প্রাণভোরে আাঁকিতে পারি! 


ইতি বঙ্ৰন্ন্দরী কাব্যে নারী-বন্দন! 
নামক দ্বিতীয় সৰ্গ । 


তৃতীয় সর্গ ৷ 


=u 


_, চিরপরাধীনী বঙ্গবাল! | 


.ভারবি | 


৩ 


1১ 
কেন কেন আজি সদাই আমার, 
কীদিয়ে কীদিয়ে উঠিছে প্রাণ 
হেন আলোময় এ সুখ সংসার, 
যেন তমোময় হইছে জ্ঞান ৷ 


অব বজন্ন্দরী । 
২ 


আহা বহি গুলি চারিদিকে মম, 
ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আঁজ ;' 

অতি দুখিনীর বালিকার সম, 
ধুলায় ধূসর মলিন সাজ! 


৩ 


আগেকার মত ন্সেহেতে তুলিয়ে, 

-গুছাঁয়ে রাখিতে যতন নাই ; 

আগেকার মত হৃদয়ে লইয়ে, 
খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ ন! পাই । 


8 # 
অয়ি'সরস্বতী ! এস বুকে এস, 
বড় আদরের ধন আমার ; 


অযতনে হাঁয় হেন ল্লান বেশ, 
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার !*' 


৫ 
তুমি না থাকিলে কি হ'ত জানিনি, 
এত দিনে পোড়া কপাঁলে মোর 3 
হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী, 
কুঁলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোর, 


সস “২ 


শি: চা 


বঙ্গবাঁলা । ৩৩. 


৬ 
হায় গৌরবিণী, জানন! গো তুমি, 
চোক্‌ ফুটাইয়ে দিয়েছ কার ; 
কাপুরুষময়ী এই বঙ্গভূমি, 
আমি পরাধিনী তর তার। 


৭0:78 
অন্দর মহল অন্ধ কারাগার, 
বাধা আছি সদা ইহার মাজে, 
দাসীদের মত খাটি অনিবার, 
গুরু জন মন মতন কাঁজে। 


e 8৮ 
পান থেকে চুন্‌ খশিলে হটাৎ, 
একেবারে আর রক্ষে নাই ; 
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত, * 
কোণে. বোসে কুণে! গুতুনি খাই। 


নি 
অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়, 
খামথা গঞ্জন! সহিতে নারি ; 
অতাগীর নাই কিছুই উপায়ঃ 
কেন! দাসী আমি কুলের নারী ॥ 


৩৪ বঙ্গন্দরী। 


৯৩ 


এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে, 
চুপ্‌ কোরে মোরে দাড়াতে হয় ৯ 
* তীরা যা করেন; যাইব শুনিয়ে, 
সুখফোটা তাহে উচিত নয়৷ 


১১ 


হাপায়ে হাপায়ে ঘোমটা ভিতরে, 
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই 5 

তৰুও উঠিয়ে ছাতের উপরে, 
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই । 


১২২. 


যদি কেহ দেখে, যাবে কুলমান, 
হবে অপযশ দশের মাজে ; 
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান, 
কুলবতীদের নাহিক সাজে । ' 
5৩ 
শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ, 
অনেক কঠোর তপের বলে, 


পুরায়ে ছিলেন নিজ মনোরথ 
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে ॥ 


বন্গবালা। 


৯৪ 


সেই ভাগিরখী পতিতপাঁবশী,; 
'দুয়ারের কাছে বলিলে হয়; . 
শুনি ঘরে থেকে দিবস রজনী, 
কুলুকুলু ধনি করিয়ে বয় ৷, 
১৫. 
তাহার পাবন দরশ পরশ, 
* কপালে আমার ঘটেনি কভু? 
স্নান করিবারে চাহি ত্য দিবস, 
ধম্কায়ে মাঁনা করেন প্রভু । 
৯৩ i 
' প্রভাত ন! হ'তে লোক-কোলাহুলে, 
গগন পবন পুরিয়ে যায়, | 
. যেন আনে বান্‌ তরঙ্দিনী জলে, 
কলকল কোরে ঘুরে বেড়ায় । 


১৭ 
রজনী আইলে লুকায় মিছির, 
ধরণী আব্বিত তিমির বাসেও * 
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর, 
তত কলরব নিবিয়ে আমে -। 


৩৩ 


বন্দহুন্দরী ॥ 
১৮ 
যায় আসে এই রূপে দিন রাত, 
, মানুষের কৌলাহলের সনে 7. 
যেন দেখি আমি এই গতায়াত, 
বসে একাকিনী বিজন বনে । 
১৯ 
. আমার সহিত দেই জনতার, 


যেন কোন কিছু সুবাদ নাই 


যেন কোন ধায় ধারিনে তাহার, 
থাকি প্রভু-ঘরে প্রভুরি খাই। 
২০ 


বই নিয়ে বোসে বিষম বিপদ, 
বুঝিতে পাঁরিনে উপমা তাঁর; 

বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ, 
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার 1 


২১ 
বন, উপবন, ভূথর, সাগর, * 
তরল লহরী নদীর বুকে ; 
শ্রম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নিবর, 
শুনিলেম নুছু লোকেরি মুখে! 


বঙ্গবাঁলা। ৩৭টি. 


২২ 


কারার বাহিরে নাজানি কেমন, 


হাট, বাট, ঘাট কতই আছে ;- 
সে সকল যেন মেরুর মতন, 
আজান! রয়েছে আমার কাছে। 


২৩ 
যেমন দেশের পুরুষ সকলে, 
দেশ ছাড়! কিছু দেখেন নাই ; . 
তেমনি আমর! অন্দর মহলে, 
অন্দর মহল দেখি সদাই । 
২৪ এ 


বাহিরে ইহার! সহিয়ে সহিয়ে, 
লেচ্ছ পদাঘাতে পিষিত হন ; 


রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়েঃ 


যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন। 
২৫ 
হায়রে কপাল! পুরুষ সকল, 
. বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি, 
অমন করিয়েকি হইবে বল, 


্ট্যাঙায়ে ভীডিলে ঘরের হাঁড়ি! 
€ 


৩৮ বঙ্হুন্দরী । 


৬. 
শারদে রেখেছ দুখিনী সকলে, 
অধীনত বেড়িপরায়ে পাঁয় ; 
জাননাঁক হায় সতীশীপানলে, 
. পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায় । 


২৭ 
বেড়ি থুলে নাও, প্রাণে যাই মারা 
ত্বোমাঁদের মন স্থখেতে থাক্‌ ; 
আমাদের শাপে ল্লেচ্ছ দুরাত্মারা,- 
উড়ে পুড়ে:দেশে চলিয়া যাকৃ । 


২৮ 


প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি, 
প্রিঘ্ পতি মম দিলেন হাঁতে 3 

ভাঁৱিলাঁম বুঝি কতই ন] জানি, 
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে । 

২৯ 
' বলিলেন তিনি “এ এক আরসনি, 
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে, * 
ততই ইহীর ভিতরে প্রেয়সী ! 
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে। 


বলগবালা । ৩৯ 


৩৬: 


হবে আৰি বন্ধত সমুখে তোমার, 
আলোময় এক সুখের পথ ১ 
ঘুচে যাবে স্ব ভ্রম অন্ধকার, 
নব নব জুখ পাইবে কত। ৮ 


+ এ ৩5১ 
অয়ি নাথ! আহা যাহা বলেছিলে” 
একটিও কথা বিফল নয়, 
এন্ত আলোচনা যতনে"করিলে, 
উদার জ্ঞানের উদয় হয় । 
৩২ ২ ০) 
কিন্তু হে জাননা অভাগা কপালে, 
“যত তাল, সব উলটে যায় ; 
বাঁচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে, 
ভূঁই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খার। 


ই. 7৮৩৩ ৮ 

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা, 
শাস্ত সুধা পান যতই করি ;, 

* তৃত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা, 
ছট্‌ ফট্‌ কোরে পরাথে মরি । 


৪০ বন্গজুন্দরী ॥ 
Ks 


আগে এই মন ছিল এতটুকু, 

ছিল তমোময় জগতজাল 3. 
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু, 

হেসে থুসে বেস্‌ কাটিতে! কাল ! 


৩৫ 


এবে এই মন আঁর সেই নয় ; : 
তিমির! রজনী হয়েছে ভোর. 

প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়, 
-ভাডিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর । 


ৰ ৩৩ 
এমন সময়ে খাঁচার ভিতরে, 
আর বাঁধা বল কেমনে থাকি.) 


দেখ এসে নাথ তোমার পিঞ্টীরে, 
, . কাতর হইয়ে কাদিছে পাকি । 


! ৩৭, 
আহা তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও, 
বাতাসে বেডাক আপন মনে ; 
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও, 
আপনাঁর.মনে দশের সনে |; 


ক 


Ly) 


"_ বঙ্গবালা। 
৩৮ 


যদিহে আমরা তোমাদের ধোরে, 
অবরোধে পুরে বাধিয়ে রাখি, 
তোমরাও কাঁদি অম্নিতর কোরে, 


যেমন পিঞ্জীরে কী দিছে পাখী । 


৩৯ 
হায় হায় হায় বৃথা গেল দিন ! 
কিছুই করিতে নারিন্ু ভবে ;. 
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে খণ, 


৪১ 


নাহি জানি শেষে কি দশা হবে ॥ 


8৪০ 
জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে, 
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়) 


সেই মহা ক্ষতি পুরায়ে না দিয়ে) 


কার্‌ বল খে নিদ্রা হয় 2 
৪১, 


এখনো ইহারা কেন গো আমারে, 


আধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর; 


কোন্‌ কাপুরুষ মানব সংসারে, 
শুধিবে আমার নিজের ধার ? 


৪২ . ব্গজুন্দরী-) * 
৪২ Y 
করম ভূমিতে করিবারে কিছু) 
বড়ই আমার উচ্টেছে মন ১. 
আজ কখনই হটিবন! পিছু, 
সাধন অথবা হবে পতন ! , 


৪৩ 
হা নাথ, হইল দিবা অবসান, ৃ 
এত দেরি হেরি কিসের তরে; | 
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান, 
এখনও তুমি এলে না ঘরে ! 
88 


আহা! ঘরে আদি আজি পিয়তম; / 

কৈও কৈও দুটো নরম কথা; | 

যেন হে হটাঁহ হইয়ে গরম, 
ব্যথার উপরে দিওনা ব্যথ! ৷ 


৪ 
* আপন! ভুলিয়ে তোমায় লইয়ে, 
রাজি আছি. আাজে। ধরিতে প্রাণ 
অপমান করা তুমি তেম্নাগিয়ে, 
অধিনীর যদি রাখ-হে গান . ই 


৮ বঙ্গবালা । ৪৩ 


৪১৬ 
বশুর শাশুটী বুড়ো ডো লোক, 
বোকুৰ্‌ ঝোকুন্‌ ভরিনে কাণে; 
1 _.. যেজন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক, 
| তার কড়া কথা বাজেহে প্রাণে । 
| ৪৭ 
ূ হাঁয় মায়া আশা! কেন মিছে আর”. 
কাণে কাণে গাও কুহক গান » 
বাজায়ে বাশরা ব্যাধ ছুরাচার+ 
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ!" 


৪৮ 
প্রাণের ভিতর উদাস, নিরাশ, 
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর ১ 
ওঠোঁওঠে-প্রায় প্রলয় বাতাস, 
= অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর ! 


ua. উনি 


ইতি বন্তস্ুন্দরী কাব্যে বঙ্গবালা: 
নামক তৃতীয় সর্গ+। 


১ 


চতুর্থ a 


করুণাস্ুন্দরী। 


‘Ah! may’st thou ever be what now thou art,. 
Nor unbeseem the promise of thy spring, 
As fair in form, as warm yet pure in heart, 
Love!s image upon earth without his wing, 
And guileless beyond Hope’s imagining ! 
And surely she who now so fondly rears 
‘Thy youth, in thee, thus hourly brighteuing, 
Beholds the rainbow of hor future years, 
Before whose heavenly hues all sorrow dis- 
appears.” টা 


ল্ভ ৰায়ুরন্‌ ৷ 


১ 
ওই গো আগুন লেগেছে হোথায় ! 
লক লক শিখা উঠিছে কেপে», 
দাউ দপ্‌ দপ্‌ খুধু ধোরে যায়, 
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপেঞ্জ . 


টি উর 


করুণালুন্দরী। ৪৫ 


২ l 
“জল্‌ জঈ্‌ জল.» ঘোর কোলাহল, 
ফট ফট ফট ফাটিছে বাশ; 
ধূঁয়ায় উখায় ভরিল সকল, 
লালু হয়ে গেল নীল আকাশ । ' 
৩ 
ছুটেছে বাতাস হলক হলক, 
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে, 
তরুও এখন চারিদিকে লোক, . 
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে। 


৪ 
“কারো সর্বনাশ, কারো পোষ মাফ”. 
পরের বিপদে কেহ না নড়ে, 
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ, 
মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে ! 
fp ৫ র্‌ 
কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত, 
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই ; 
& আগুন দেখিতে উহাদের মত, 
এ... উপরে উঠেছে বুঝি সবাই !' 


৪৬ বন্গজুন্দরী 1" 


ঙ 
কেন গেল ছাতে, একি সর্থনাশ '! 
কে আছে আগুলে ওদের কাছে; 
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস, 
*  ছাতে এ সময় দাঁড়াতে আছে ! 


ৰ 

যাই যাই আমি ওখানে এখন, 
যেথা কুঁড়ে গুলি জুলিয়া যায় 3. 

দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ, 
বাঁচাবার বদি থাকে উপায় । 


৮ 


'এই যে দ'ড়ায়ে ককণা সুন্দরী, 
উপর চাতালে থাগের কাছে; 
মুখ খানি আহা চুন্পান্ধ করি 
." অনলের পানে চাহিয়ে আছে! 


5. 
চুল গুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে, 
পড়িছে ঢাকিয়ে যুখ কমল; 
কচি কচি ছুটি কপোল বহিয়ে, তত. 
গড়িয়ে আশিছে নয়ন-জল:।; 


ককণাস্থন্দরী। . ৭ 


ot 
‘যেন মৃগশিশঁ সজল নয়নে, S$ 
দীড়ায়ে গিরির শিখর পরি, 
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে, 
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি ! 
J ১৯ 
হে সুরবালিকে, শুভদরশনে, 
স্ুরর্গপ্রতিমে কেন গে! কেন, 


সরল উজ্জল কমল নয়নে, . 
আজি অজ্রুবারি বহিছে হেন! 


৯২ 


দুখীদের দুখে হইয়াছ ডী 
উদাস হইয়ে দাড়ায়ে তাই 


₹ শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী, 


.* লইয়ে রালাই মরিয়ে য়াই! 
‘ 5৩ 
যেমন তোমার অপরূপ রূপ, 
সরল মধুর উদার মন, 
এ নয়ননীর তাঁর অনুরূপ, 
৮ এরি আজি সাজিয়াছে কেমন! 


৪৮ যঙ্গস্থন্দরী ৷ 
"38 
যেন দেববালা হেরিয়ে {শখায়, 
কৃপায় নামিয়ে 'অবনীতলে ; 
চেয়ে চারিদিকে না পেয়ে উপায়ঃ 
ভাসিছেন সু শয়ন-জলে! 
১৫ 
তোমার মতন, ভুবন-ভুষণ, 
অমুল রতন নাই গো আর 
সাধনের ধন এ নব রতন, 
হৃদি আলো করি রহিবে কার । 
ৰ ১৬ 
তুমি যার গলে দিবে বরমালা, 
সে যেন তোমার মতন হয় ; 
‘দেখো| বিধি এই স্থকুমারী বালা, 
চিরদিন যেন সুখেতে রয়! 
ইতি বঙ্গস্থন্দরী কাব্যে করুণাস্থন্দরী 
নামক চতুর্থ স্গ। 


9. 
৬ 


পঞ্চম জর্গ। 


ক - 


বিষাদিনী। 


পিনান্তি স্বন্ছনজ্দান্যা 
ব্রলিদা পবিমক্ুনফ্‌ (৮ 
_ ভৰভূতি। 


৮ 
ছাঁতের উপরে টাঁদের কিরণে, 
যোড়শী রূপসী ললিত বালা, 
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ;, 
:.. রূপে দশ দিশ করেছে আলা। 


২ 8117 
বরণ উজ্জ্বল তপত কাঁধ্চন, 
চমকে চন্জ্রিকা নিরখি ছটা) 
ঘেয়ে গেছে যেন তপন আপন 
এ মুরতিমতী মরীচি ঘটা 


হ্ঁ 


বঙ্গসুন্দরী ৷ 


৩ 


সুঠাম শরীর পেলব ল'তকা, 


আনত সুষমা কুস্থুম ভরে; 
টার চিকুর'নীরদ মালিক! 
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে ৷ 
রঃ 
হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন, 
কু কু যেন তারকা জ্বলে ; 
কভু যেন ল'জে নমিতলো কন, 
পলক পড়ে না শতেক পলে ; 


৫ 
কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে, 
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়, 
নধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে, 
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ; 
i এ 
কখন বা যেন হয়েছে তাহায় 
সুধার প্রবাহ প্রবহমান, 
যেথা দিয়ে যায়ঃ অন্ত বিলায়, 
জুড়ায় জগত জনের প্রাপ্র । 


‘] 


বিষাদিনী.। ১ 


2875 
আপনার রূপে আপনি বিহ্বল; 
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ; 
€ক যেন তাহারি প্রতিমা সকল 
জগত জুড়িয়ে রেখেছে একে ॥ 
৮ 
আচস্গিতে য়েন ভেটে যায়, ভুল; 
অমনি লাজের উদয় হয় 


দেহ থর থর, হৃদয় আকুল, 
আনত আননে দীড়ায়ে রয় 
>) 

আধ ঢুলু ডুলু লাজুক নয়ন, 
'__ আধই অধরে মধুর হাসি; 
. আধ ফোটো ফোটো] হয়েছে কেমন৷ 

» বপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি | 
আঁননের পানে জরমবতীরঃ 

- স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে; 


আনি ধীরে ধীরে শীতল সমীর” 
ব্যজন করিয়ে. কিরিছেংকাছে এ 


ভে বঙ্গনন্দরী,॥ 


৯৯, 


এস গে! সকল ভ্রিলোকনুন্দরীঃ 
এখানে তোমরা! এস গে। আজি ; 
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি 
॥ আপন মনের মতন, সাজি! 


১২ 
ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী, 
দাঁড়াও সকলে সহান মুখে ; 
 কঘল কানন বিলোচন তুলি, 
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে । 
১৩. 
এমন সরেস'নিখু'ত আনন; 
বিধি বুঝি কু গড়েনি কারো ঃ 
এমন সজীব তেজাল নয়ন 
_-দদির__ মধুর-__ নাহিক আঁর ৷ 
১৪ 
আমর! পুরুষ নব রূপ বশ; 
যাহা খুশি বটে বলিতে পাঁরি ».' 
গান করি আজি নব রূপ রস, 
মারীর রূপেতে তুলিল নারী । 


বিবীদিনী।' 


Ri 


মরি মরি ! কারো কথা নাই সুখে, 
অনিমিবে শুদু চাহিয়ে আছে; 
কি যেন বিজলী বিলসে ময়ুখে, 
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে! 
১৬ 
একি একি.কেন রূপের প্রাতিমা* 
সহসা মলিন হইয়ে এল ; 
দেখিতে দেখিতে টাঁদের চত্দ্রিমা 
নিবিড় নীরদে টাকিয়ে গেল । 
৯৭ 
কেশ মেঘজালে সীমন্তাসিন্দুর 
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা” 
মরি, তাঁরি নীচে'জেই স্থনধুর 
০. মুগ খানি কেন বিবাদে মাখা! 


১৮ 


মাজে মাঁজে আসি বিলমিছে তায় 


দিরাঁ-দীপশিখা খেতের হাজি, 
তড়িতের প্রায় চবিতে মিলায়, 
বাড়াইয়ে দেয় তনসরাশি 1; 


৬ ব্নুন্দরী:।' 
Pr) 
আহা! দেখ সেই জ্যোতিয় নয়নে;- 
বিমল মুকুত! বরষে এবে ১ 
এমন পাষাণ কে আঁছে ভুবনে, 
এহেন রতনে বেদনা দেবে? 
চা 
ত্ৰিলোক আলোক যে স্থররূপসী, 
আলো নাই মনে কেন রে তাঁর !' 
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে যে শশী, 
কেন তারি হদে কালিমা ভার ! 
৫ ২১ 
হা বিধি! এ বিধি বুঝিতে পারিনি; 
কোমল কুঙ্কুমে কীটের বাস $ 
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী 
শররে পাতিয়ে রেখেছে পাশ); 


হু 
বুঝি৷এই পোড়া বিধির বিধিতে 

- করেছেন দান সে কাল নিশিতে: 

ধাঙড়া তাঙড়া বেদড়া,বরে;।, 


বিবাঁদিনী । ৫ 


২৩ 


জনক জননী,কি করেছ হাঁয়, 
তোমরা ঠুজনে মোহের ঘুমে ;. 

কোন্‌ প্রাণে আহা এ ফুলমালায় 
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশান ভূমে! 


২৪ 
পতিস্থখে সতী হয়েছে নিরাশ, 
হৃদয়ে ভ্বলেছে বিষম জ্বাল! 
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস, 
* কেমনে পরাণে বাঁচিবে বাল !.! 
২৫ 


কোথ। ওগে| কুল-দেবতা,সকল ,, 
হও ইহার প্রতি ১ 
বরষিয়ে শিরে সুধা শা ন্তিজল, 
ফিরাও সতীর পতির মতি!" 


হত 


বেন সেই জন পাইয়ে চেতন; 
* পশুভাব ত্েজে মানুষ হয় + 
আমোদে পরমোদে দম্পতী দুজন 
ছেলে. পুলে লয়ে লুখেতে রয় ? 


ইতি বঙ্গলুন্দরী কাব্যে বিষাদিনী, 
নামক পঞ্চম সর্গ |. 


২ 


ষষ সৰ্গ - 


প্রিয়সখী ॥ « 
— =~ 
“জ্াৱমলীনিননন:ঃদহিনদব্যী ন |? 
ভবভূতি | 
১. 9 >? 
" অয়ি অগ্নি সখী! জগতের জ্বালা 
স্বালায়ে আমায় করেছে-খুন 3" 


বুঝে যুঝে মাঝে হইয়াছি আ'লা, 


চারি-দিকে ঘেরা বেড়া আগুন 1, 
1 


4. 
১ 
"যেমন পথিক-রোদে পুড়ে পুড়ে 
বদি দূরে ছায়া দেখিতে পায়) 
জনমে ভরসা তাঁর বুক ঘুড়ে» 
অন্্রাগ ভরে ছুটিয়া যায়. 


ভ্রিয়সখী। ৫৭ 
4৫2৩ 


তেমনি আমার মন তোমা পানে 
সাগর-প্রবাহ সদা একটানে 
একি দিক পানে গড়ায়ে যায় । 


8 
তুমি যেই স্থানে কর বসবাস, 
সৈই স্থান কোন মোহন লোক; 
তোমার মধুর মুখ হাসহাস, 
প্রকাশে সে লোকে অরুণালোক। 


“ 
গু 


স্থির উষা গরয় তুমি দেবী তার, 
' হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান; 
নাহি অতি তাঁপ, নাহিক আঁধার, 
০ কিসরেম সেই লুখেরি স্থান! & 


৮৬ 
অদা সেই লোকে দিগন্গনাগণে 
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় » 
সুছল অনিল তার ফুলবনে 
মাঁনস মোহিয়ে সতত বয় ৷ 


৮ বন্দসন্দরী র্‌ 
5 
খন তোমার স্থললিত তু 
কুন্গুম কাননে প্রকাঁশ পায়” 


দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দরথনুঃ 
আদরে তোমার পানেতে চায় ৷ 


৮ 
" ভ্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল, 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে ধরিয়ে তান 3: 
চারি দিকে তর হইয়ে আকুল, * 
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান ৷. 
$ রি 
দোলে দূরে দুরে তরু লতাগণঃ 


. দোলে গোলো থোলো৷ কুম্থম তায়; 


যেন তারা আজি হরষে মগন, 


. সাধনের ধন পেয়ে তোমায় 1, « 


১০৬ 


তুমি সেই সুখ ফুলবনে, 


চেয়ে চারি দিকে সহীস সুখে ১ 


হরিণী যেমন গিরি-তপৌবনে_ , 
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে 


লা ০র 


সি 


প্রিয়সখী । 


১১ 
প্রকৃতির চাঁরু শোভা দরশনে, ৷ 
ক্ৰমে হয়ে যাঁও বিহ্বল হেন ; 
দড়াইয়ে থাক মগন নয়নে, 
হীরক-প্রতিম! দাড়ায়ে যেন । 


১২ 
মরি সে'নয়ন কেমন সরেসঃ 
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর; 
যেন আছে আধ আলস আবেশঃ 
ভাঙে নাই পুরো ঘুমের ঘোর! 
১৩ এ 
হে সুরন্ুন্দরী ! ত্যেজে স্বরলোক, 
এ'লোকে এসেছ কিসের তরে ; 
তর অনুকূল নহে এ ভুলোক, 
০. অন্ুখ এখানে বসতি করে! 
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এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল, , 
এই দেখি ফের শুকায়ে যায়» 
এই গাছে গাছে ধরেছে স্কুল» 
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায় । 


৬৩ 


. বদ্ধহ্বন্দরী ৷ 


ও 


+এই দেখি হাঁদে চাঁদিনী ‘যামিনী, 


পোহাইয়ে যার তাহার পর ? 
এই মেঘমাঁলে নলকে দীমিনী, 
পলক ফেলিতে সহেনা ভর ॥ 


৫ ১৬ 
আহা যেন এই অপরূপ রূপ, 
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ; 
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ, 
রাহুর মতন শ্রীসিয়ে রাখে! 
৯৭ 


যখন আমার প্রাণের ভিতর 
ভেবে ভেবে হয় উদাস প্রায়, 
তাঁল নাহি লাগে দিনকর কর, 


আঁধারে গলাতে মানস চায় ১ 


১৮২ 

এই মনোহর বিনোদ ভুবন, 
বিষপ্ন মলিন সূরতি ধরে 3 

বোধ হয় যেন জনম মতন 


ছুরায়েছে স্থখ আমার তরে ; 


প্রিরসখী I 


১৯ 
‘সহিতে সহিতে সহেনা যখন, 
পাঁরিনে বহিতে হৃদয়-ভার, 
মরম বেদনে গোঙরায় মন, 
দেহেতে পরাণ রহেনা আর, 


২০ 


অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে, 


তোমার ললিত প্রতিমা খানি, 
লেহের নয়নে সুধা! বরষিয়ে, 

জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী । 

২৯ 

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়, 

কভু হেরি নাই তাহার মত; 
নহে দিবাকর তত তেজোময়, 

"ম্ধাকর নয় মধুর তত [ 


২২ 
চাঁরি দিকে এক পরিমল বায়, 


‘তরু! কারে দেয় মগজ ত্রাণ 


কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়, 


. সূরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ । 
৬ 


SR বঙ্গফুন্দরী ৷ : 


২৩ 
“মেন‘আমি কোন অপরূপ লোকে, 
ঘুমায়ে ঘুমাঁয়ে চলিয়ে যাই; 
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,. 
সহসা! তোমাকে দেখিতে পাই। 


২৪ 
আহা দে তোমার সরল আদর, 
সরল সহাঁস শুভ বয়াঁন ; 
আলো ক'রে আছে'মনের ভিতর» 
নার্লিব. ভুলিতে গেলেও প্রাণ! 
২৫ 
তোঁমার উজল রূপ দরপণে 
সরল তেজাল মনের ছবি, 
এভাতের নীল বিমল গগনে 
শোভা পায় যেন নুতন রবি। 
Ets ২৬ 
কিবে অগায়িক তোলা খোলা ভাব, 
পাঁবন-প্রণ্য়ে হৃদয় তোর ; 
সদা হাসিথুসি উদার স্বভাব, 
চারিদিকে নাই সুখের ওর ! 


প্রিয়সখী ৷ শুণ্ড 


২ণ 
* কাননে কুস্ষম হেরিলে যেমন, 
ভালবাসে মন আপনি তারে ; 
তেমনি তোমায় করি দরশান, 
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে ! 


২৮ 
স্ুধাকর শোভে আকাশ উপরে, 
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায় ; 
আর কিছু নয়, শুদু তাঁরি তরে 
ভূষিত নয়নে চকোর চায় । 
২৯ 
. জরেস গাহনা শুনিলে যেমন, 
কাণে লেগে থাকে তাহার তান 
তোমার উদার প্রণয় তেমন 
’ ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ । 
৩০ 
যেমন পরম ভকত সকলে 
আরাধন1 করে সাধন ধনে, 
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে 
ভাবি আমি বঃসে মন মলে =. 


৬৪ | বল্রহুন্দরী । 


৩১ 
ভাবিতে তাঁবিতে উথলে অন্তর, $ | 
প্রেম রস তরে বিহ্বল প্রাণ 3 | 
অ্‌য়ি, তুমি মম স্থখের সাগর, « 
_ জুড়াবার প্রিয় এখান স্থান ! 


ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়নখী 
নামক বষ্ঠ সৰ্গ ॥। 


সপ্তম অর্থ । 


বিরহিণী। 
“িত্বসতলন্বন্মবৃহ্যনসী না তন 
দহলন্বী আম্মা । 
নত স্বয্ ব্যসহিব্মজহাঁ ॥৮ 
১।__সংগীত ৷, 
রাখিনী খাস্বাজ, তাল ঠুংরি বাকাওম়ালি। 
লক্ষৌ-গজলের সুর । 
সরলা দুখিনী; 
আজি একাকিনী” 
উদানসিনী হয়ে চলিলে কোথায় 1; 


৬১ বঙ্গসুন্দরী।' 
২ 
মলিন বদন, * 
সজল নয়ন; 
দীড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায় । 


৩ 
যেন তবমনে, 
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে, 


যেজ্বালা প্ৰবোধ দিয়ে জুড়ান ন! যায় । 


এ ঘোর সংসার, 
অকুল পাথার, 
. লোণামুখী তরীখাঁনি ডোবো ডোবো তাঁর । 


কে রে সে নিদয়; 
পাষাণ হৃদয়, 
ছেন স্ুকুমারী নারী পাথারে ভাসাক! 


বিরহিণী । ৬৭" 
২।--সংগীত। 


রাগিণী ঝিঝিট্‌, তাল ঠুংরি বাকাওয়াঁি। 
সুর“ কামিনী কমলবনে ? 


কে তুমি যোগিনী বালা; 
আজি এবিরল বনে; 
বাজায়ে বিনোদ বীণা, 
ভ্রমিছ আপন মনে ! 
হু 
গীহিছ: প্রেমের গান, 
গদগদ মন প্রাণ, 
বাঁধ বাধ স্থুর তান 
২ ধারা বহে দুনয়নে 1: 
পদ’ কাঁপে থর থর» 
টলমল কলেবর, 
এলোখেলো জটাজাঁল- 
লটপট সমীরণে ): 


বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে | f { 
হেরিছে হুরিণীগণে॥। 
যেন মণিহার! ফণী, 
কার প্রেমে গাগলিনী, 
কেন হেন উদ্বাসিনীড 3 * 
হে৷উদার-দরশনে ! 


১ 


হা নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ, 


মনের বাসনা রহিল মনে! 


ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান, 


বিরহিণী-তর মরিল বনে 1 


2 


এস এস অয়ি এস এক বার; 


জনমের মত দেখিয়ে যাই ; 


এ হৃদয় ভার নাহি সহে আঁর,. 


দেখে ম'লে তরু আরাম পাই। 


_বিরহিণী। 
হা'হতভাগিনীজনমদুখিনী ! 
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায় 5 
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী, 
শুনেছিনু তরু হারানু হায়! 
৪ 
অয়ি নাথ! তুমি দয়ার সাগর, 
আমি মাঁতাপিতা-বিহীন| বালা ; 
আহা! তৰু কত করিয়ে আদর, 
খুলে দিলে করে গলার নাল! 1. 
: id 
অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর, 
কেন শুনে কাণ-ভাঁঙান কথাঃ 
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোর ; 
» বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা ! 


৬ 
সেই তুমি সেই সজল নয়ানে, 
'- কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ; 
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে, 
এ বিজন বনে কাহারে বলি ! 


৬৯ 


শষ * বন্গজন্দরী |. 


৭ 
খেদে অভিমানে চলি চলি যায়, 
. ফিরে নাহি চায় আমার পানে ; ' 
দেহ্‌ থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়, 
যাই বাই আনি, যায় যেখানে [ 
1৮ 
পিছনে পিছনে তোমার সহিতে,, 
- ধেয়েছিনু নাথ আনিতে ধোরে; 
মান লাজ ভয় আসি আঁচস্থিতে, 


ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে |, 


৯ 
ইাপায়ে উঠল প্রাণের ভিতর, 

বিধিতে লাগিল গরম স্থান 
ডুবিল তিমিরে ধর! চরাচর, 

ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান ।: 

০ 

কটমট করি বিকট দাঁমিনী, 

তাসিল:নে ঘোর তিমির-রাঁশে ১. 
হাঁসে খল খল কালী উলাজিনী, 

অট অট হিহি শমন হাসে ৷. 


বিরহিণী। ৭৯ 


১১ 

মাভৈ, মাৈ) নাই নাই ভয়, 
না উঠিতে এই অভয় জুর, 

বজাঘাতে মম তব মূর্তিনয়- 
হৃদয়-মুকুর হইল চুর 3 


১ 


' শতধা শতধা ছড়ায়ে পড়িল, 


ব্যাপিল সকল জগতময়, 
শত শত তৱ মূরতি শোঁভিল, 
ঘুচিল আমার সকল ভয় 1 


১৩ 


একি রে! তিমির! ঘোরা অমা নিশি, 
এই চরাচর গ্রাসিল এসে ; 


* দেখিতে দেখিতে একি! দিশি দিশি 
_ কোটি কোটি তারা ফুটিল হেসে। 


১৪ 
হে-তারকারাজি, হীরকের হার, ' 
তামসী খনির আলোকমাল! ! 
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকারঃ 
এতিকৃতি কার করিছে আলা ? 


২ বন্গসুন্দরী ৷ 


৫ 
কুলে ফুলসয় হ'ল ধরাতল, 
বিকসিল কুল সকল ঠাই; 
ফুলের আলোকে কানন উজল, 
কুল বই কেন কিছুই নাই! 
১৬ 


চারি দিকে সব বেলের বেদিতে, 
কার এমুরতি গোলাপময় ; 

আমার নাথের মতন দেখিতে, 
আমারে দেখিতে দীড়ায়ে রয় ! 


Al 


১৭ 
তোমার মূরতি বিরাজে অয়রে, 
বিরাজে আমার হৃদয় মাজে ; 
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, তুধরে, , 
তোমারি হে নাথ মুর্তি রাজে'! 
১৮ 
ওতো নয় হয় অৰুণ উদয়, 
' সুসান প্রশান্ত তোমা রি মুখ ও 
ওতে নয় উষা নবরাগময়, 
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক! 


বিরহিণী। ৭৩ 


১৯ 


বিমল অস্বর শ্যাম কলেবর, 
শুকৃতারা ছুটি নয়ন রাজে 5; 
লাল-আভা-মাখী শাদা ধারাঁধর, 
উরসে চিকণ চাঁদর সাজে? . 
২০ 
পবন তোমায় চাঁমর ঢ্ুলায়ত 
কানন যোগায় কুস্থম ভার $ 
পাখীরা ললিত বাঁশুরী বাজায়, 
২১ 
'নির্বর নিকর ঝর ঝর করি, 
আঘোঁষে তোমার মহিমা থান ? 
প্রতিধ্বনি ধনী সে গানে শিহরি, 
5 চপলার মত ধেয়ে বেড়ান ॥ 
২২ 
সে ঘোর গ্রুণয়-এলয়ের পরে, 
তোমা বিনা আর কিছুই নাই; 
হে প্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে, 
কেবল তোমারে দেখিতে পাই | 
9 


৭৪ বঙ্গহুন্দরী ৷ 


২৩ 
যে মুরতি তব এ হৃদয় হ’তে 
ব্যাপিয়া! বিরাজে ভূবনময়, 
হিয়! হ’তে পুন যদি কোন মতে 
তিরোহিত সেই মূর্তি হয়, 
j ২৪ 
নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে, 
আচন্বিতে সব বিলয় পাবে ১ 
উবিবে গগন তপন সহিতে, 
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে । 
বি | 
ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার, 
ইপায়ে মারিতে বিরহী বাল! ; 
আঁধার! ধার ! দূরে দূরে তার, 
চ্ব'লে আলে ওঠে'বিকট জ্বালা ! 


২৬ 
চ্কিয়ে আমি হইব পাষাণ, 
তবুও পরাণ নড়িবে তায় ; 
অভাগী মরিলে পেয়ে যায় ত্রাণ, 
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায় ! 


7 


বিরহিণী। এ 


২৭ 
আঁহা,.এস নাথ, এস এষ কাছে, 
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী :. 
বিষাদে চকোরী মনে ম'রে আছে, 
দেখাও তাহারে শশীরে আনি! 


২৮ সর 


হেরিব সে শুভ মূর্তি মোহন, 
যে মূরতি সদ! জাগিছে প্রাণে; 


শুনিব সে বাণী বীথার,বাদন, 


যে বীণা এখনে! বাঁজিছে কাণে! 


২৯ 
হেরিয়ে তোমারে গিরি তরু লতা, 
ফল ফুলে সাঁজি দাড়াবে হেসে ; 
ঝুরু ঝুরু স্বরে কহি কহি কথা 
* সমীর কুশল স্থধাবে এসে 


৩০ 


শুনে তব রব নব জলধরঃ 
গরজিবে ধীর গভীর স্বরে ; 

হয়ে মাতোয়ারা ময়ুর নিকর, 
নাচিবে ভাকিবে শিখর পরে । 


৭ বজজুন্দরী ) 
৩১ 


বসি বসি মোরা বন-ফুল-বনে, 
চাব হাসি হাজি তাদের পানে ৪ 
মিলায়ে মিলায়ে নয়নে নয়নে? 
স্নেহে নিমগন করিব প্রাণে । 


৩ 
সে বিষ ভবনে যাইতে তোমারে' 
হবেনা, পাবেনা পরাণে ব্যথা 2 


. আর কুরঙ্গিণী নাই কারাগারে, ' 
হয়েছে বনের সচল! লতা ৷. 


৩৩ 
যোগিনী হইয়ে পাগলিনী প্রায়, 
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ; 


: আঁচলের নিধি হারালে হেলায়, 
পাওয়া কি তা যায় নেদিনী খুঁড়ে [ 


৩৪ 

কোথা এত দিন হব রাজরাঁণী, 
বসিব আদরে পতির বামে ৯ 

পুষিব তুষিব কত দুখী প্ৰাণী, , 
গুরু জনে সুখে. সেবিব ধামে ১ | 


বিরহিণী। ৭৭ 


৩ 
কোঁথা বনে বনে যেন অনাথিনী; 
উদাসিনী হঃয়ে ঘুরে বেড়াই ; 
ডাকি নাথ, নাথ, দিবস যামিনী, 
কই ভারে কই দেখিতে পাই ! 
3 ৩৬ 
হে পৃথিৱী দেৱী, গগন, পবন» 
তোমরা না জান এমন নয় ; 
বল কোথা মম পতি প্রাথধন 
জীবন-কুন্ুম ফুটিয়ে রয়! 


৩৭ N 
ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর, 
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে ধীরে ? 
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বর ? 
কোথা গেলে আমি পাইব তারে ॥ 


ডি 
৩৮ 
অগ্নি আশ!! তুমি সৃতসঞ্জিবনী, 
অমুত-সাগরে তোয়ার স্থান, 
বিপদ-সাগর-তারিনী তরণী, 
ৰ'ধোনা অবলা বালার প্রাণ ॥ 


= বন্দী । 


৩৯ 
এই কিগো সেই মায়া মরীচিকাঁ” 
ঢল ঢল করে বিমল জল ১ 
হাসিয়ে পালায় চপল লতিকা, 
. আগে আগে ধায় যতই চল ॥ 
রঃ ধন 
হরিণী রূপসী দীড়ায়ে শিখরে, 
কেন আছ খাড়। করিয়ে কাণ)! 
_ুমায়েছে বীণ| মম হৃদি পরে, 
করে কি কিমরে স্বরগে গান ? 
৪১. পু 
একি! আচন্বিতে শ্লান হয় কেন 
জগতব্যাপিনী,নাথের ছবি, 
কেন কেঁপে ওঠে, রাহু-মুখে যেন: 
করে থর থর মলিন রবি! ,, 
৪২ . 
হৃদয়েরে| প্রিয় যুর্ত্তি মধুরিমা, 
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন?! 
বিজয়!-বিকালে সোণার প্রতিমা 
দুলে ছুলে জলে ডুবিছে.যেন ।। 


* বিরহিনট। as 
[) ৪৩ 
তবে কি হা,নাথ! তুমি আর নাই, 
পাবনা দেখিতে তোমারে আর £ 
খাই যাই আমি পাতালে পালাই, 
এড়াই কাঁতর হৃদয় ভার । 
38 
খরণী, আমায় ধোরিনা ধোঁরনা ! 
রুধনা পবন, ছাড়রে পথ ! 
নে মধুর স্বরে কোরুনা ছলনা, 
গেওনা গাহন। নাথের মত. 1 
৪৫ 
অভাগীর বুঝি কিরিল কপাল, 
এ আওয়াজ আর কাহারো নয় 
আয়রে পবন ধাবাল ছাবাল,! 
= ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্য় 1. 
৪৬ 
বহ বহ বহ সংশীত-লহরী ! 
ধূরগো সপ্তমে পুরবী তান £ 
বয়ে লয়ে চল ত্বর! তনু তরী! 
অস্থত-সাগরে জুড়াব প্রাণ 


৯৮০৪ 


বন্গল্ন্দরী 1 
৩-__সংগীত-লহ্রী । 


রাগিণী পুরবী,__তাঁল আড়াঁঠেকা। 


. সুর দিবা অবসান হ’ল * 


> 


কে জানেরে ভালবাসা, 
শেষে প্রাণনাশ] হবে! 

শান্তির সাগরে আহা 
ওলয় পবন ববে! 


২ 
ভালবাসে, ভালবাসি: 
- ভুমা প্রেমানন্দে ভাসিঃ' 
সদ! মন হাসি হাসি, 
"-_ সৌরভ গৌরবে. 


প্রেমের প্রতিমা খানি 
আদরে হৃদয়ে আনি, 
পদ্মবনে বীণাপানি 

+ পুজি মহোঙসরে |. 


বিরহিনী । ৮ 
প্রাণ প্রেম-রসে ভোর» 
গলে দোলে প্রেম-ডোর, 


হৃদে প্রেম ঘুমঘোর, 
মাতোয়ারা নয়ন চকোর ৮ 


৬ 


আপনার মনে ধাই, 
হেসে চমকিয়ে চাই 
.বাঁশরীর রবে! 
আচম্বিতে চোরা বাণে 
বিষম বেজেছে প্রাণে, 
এখনে! প্রেমের ধ্যানে 
ভোলা মন তরুম'জে রয় £ 


৭ 


হ| আমি যাহার লাগি 

হয়েছি ত্ৰহ্মাণ্ড-ত্যাগী, 

মোরে যদি সে বিরাগী ; 
অনুরাগী কেন তবে! 


৮২ ব্রহুন্দরী ৷ 


৮ 
এত চাই ভুলিবারে, 
. ভুলিতে পারিনে ভারে ; 
ভালবেসে কে কাহারে 
ভুলে গেছে কবে ? 


বিরাগের আশঙ্কায় 
' হদে শেল বিধে যায়, 
তৰু হায় স'য়ে তায় 
কাদে সে নীরবে! 


ওই আনে উষা সতী, 
হাসে দিশা, বস্থমতী, 
অরোজিনী রসবতী 
হানে খেলে সমীরের সসে ;= 
শু 
হাসে তরু লতা রাজি, 
একুল কুন্থুমে সাজি ১ 
বুবি এর! মোরে আজি 
উপহাস করে সবে! 


বিরহিণী । ৮৩ 
১২ 
কইগো অরুণোদয় ! 
এবষে রবি মগ্ন হয়, 


যেন অন্গরাগময় 
বিরহীর উদাস হৃদয় ;_ 


১৩ 


এত নহে কমলিনী, 
কুমুদিনী, আমোদিনীও 


* যেন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে 


৩ 


‘সেজেছে পরবে! 


$3 

একি ভ্রম হয়ে গেল, 
কোথা উষা, নিশা এল ; 
পাগল করিল মোরে, 
মিলে আজি স্বভাবে মানুষেরে!_ 
মনের ভিতরে বার 
ছারখার, হাহাকার, 
দিবা নিশা সম তার) 

সব তারে সবে! 


-৮৪ 


বঙ্গহুন্দরী । 


যার জ্বালা, সেই জানে, 
থাকিব আপন ধ্যানে, 
দেখি এ কাতর প্রাণে 
যাতন! বেদনা কত সয় ;-* 


১৭ 


কেন কেন, একি একি, 
সব শুন্যময় দেখি, 
করাল কালিমা! কেন 

গ্রাসিয়াছে ভবে ! 

১৮ 
কি হ'ল বুকের মাঁজে, 
যেন এসে বজ বাজে; 
কে এলরে রণসাজে, 
বানঝনা বিকট বাজনা ! 


১৯ 


হা জননী ধরণী গো, 
যুঝিতে যে পারিনি গো! 
অভাগার দেহ-ভার 

কত আর ববে! 


Mm... 4 


বিরহিণী। ৮ 


কি 

হর মা সন্তাপ হর, 

ধর ধর ধর ধর, 

এই আমি তর কোলে 
হইগো বিলয় 1. 


৪৭ 
হাহা নাথ! ওকি ! পোড়ন! পোড়না ! 
ভীষণ শিখর ওখান থেকে ; 
এই এই আমি ! দেখনা দেখনা ! 
সেই আদরিণী ভাকিছে ভেকে। 
৪৮ 
আহা এস এস, এসহে হৃদয়ে, 
তাপিত হৃদয় জুড়াল সখা; 
তুমিও এসেছ বনে যোগী হয়ে ! 
. কার মনে ছিল পাইব দেখা 
৪৯ 
তোমা বিনে নাথ সকলি আধার, 
অকুল পাথার হইত জ্ঞান ; , 
এখনি কি হোতোঃ কি হোতো আমার ! 
ছাড়িব না আর থাকিতে প্রাণ: 
৮ 


৪১1 বঙ্গলুন্দরী ৷ 


টা ৫০ 
আহ৷ সন্ধ্যাদেবী, আঁজিণকি মধুর 
রাজিছে তোমার মুরতি খানি! 
তোমার সমীর করি কর্‌ বর 
শরীরে অমিয় টালিছে আনি! 
৫৯ i 
যাঁও সমীরণ, আঁমার মতন 
আ্বলিয়াছে যে যে বিরহী বালা, 
মিলায়ে তাঁদের পতি প্রাণধন, 
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা! 


"৪ |=সংগীত ৷ 
রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা। 
মিলনের সুর । 


৯ 


মিলিল যুবতী সতী 
প্রিয় গ্রাণপতি সনে, 
শয়ন হৃদয় লোভা 
কি শোভা হইল বনে! 


বিরহিণী ৷ al 


২ 
ফুটিল ‘অস্বরতলে 
তারা হীরা দলে দলে; 
রাজিল চন্দ্রিমা ছটা 9 
- প্রকৃতির চন্দ্রাননে । 


, ,বনদেবী হাসি হানি, 


আদরে সমুখে আসি, 
সাজালেন বরক'নে ' 
চারু ফুল আভরণে। 


ফুলের বরণডালা 
শিরে ধরি ফিরি ফিরি, 
হেসে হেসে বরে বরকনে ১-- 


আনন্দে আপনা! হারা; 
নয়নে আনন্দ ধারা, 


দুজনের মুখ পানে 
চেয়ে আছে দুই জনে ৷. 


দ্র বন্গলুন্দরী । 


উড়ে উড়ে পড়ে ফুল, 
আকুল ভ্রমর কুল 
নির্লুরিণী কুলুকুল 
. করিয়ে বেড়ায় ; = 
ঠা 
'কুস্গন-পরাগ-চোর 
সমীর আমোদে ভোর, 
বিবাহ মঙ্গল গীতি | 
+ গাহুগো কোকিলগণে! 
ইতি বঙ্গস্ন্দরী কাব্যে বিরহিণী. 
নামক সপ্তম সর্গ। 


| টা 
| অষ্টম সর্থ |. 


প্রিয়তম! | 


. TE 
পন জীনিন লমবি » ন স্মৰ দ্থিনীতৰ 
নদীষুহী লমনতীতভুব ললক্ু 1” 
২. ভবভূতি ৷ 
ke ৰ * 
ওরে অবিনাশ; বাঁছারে আমার; 
ননীর পুতুল, দুদের ছেলে, 
ন্নেহেতে মাঁখান কোমল আকার+- 
, নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে! 


২ 
, কিবে হাঁসি হাঁসি কচি মুখ খানি, 
’ কচি দাঁত গুলি অধর মাজে ; : 
যেন কচি কচি কেশর কখানি 


ফুটন্ত ফুলের মাজেতে.সাজে ৮. 


"৯০ বঙ্গলুন্দরী। 
৩ 
‘ িধুযুখে তোর আধ আধ বাণী; 
অমৃত বরষে শ্রবণে মোর ; 
আপন! আপনি হরিষ পরাণী 
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর । 
রর ৪ 


হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে. 


খেয়ে এসে তুমি গড়িলে গায় ; 
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে, 
পুলকে শরীর পুরিয়ে যায় । 

+ বৈ 
মখাযনামনদবানাবানাগ বুলি" 
গলা ধর এসে হাজার বার ; 
কর প্রকাশিতে.আকুলি ব্যাকুলি, 
এ কথা কয়ে যাহ! বলিতে নাঁর॥ / 
৬ 

ম'রে বাই লয়ে বালাই বাছারে, 
আকুলি ব্যাকুলি কেন অগন !" 

আমি ভালবাসি যেমন তোমারে» 
তুমিও.আমারে বাস তেমন ?. 


প্রিয়তমা ৷ ৯৯. 


J 7 
বুঝিলেম তবে এত দিন পরে; 
কেন আমি ভালরাসি পিতায় 3. 
- কলি ত্যেজিতে পারি তীর জরে. 
তোমাছাড়া যাহা আছে ধরায় । 
টি 
করেছেন দেব-লোকে পয়ান ;.. 
এখনো হটাৎ, তাঁর কথা এলে, 
বুৰিলেম কেন কাদেরে প্রাণ!' - 
fe £ 
মানুষের নব প্রথম শ্রাণয়, 
তরুর প্রথম প্রসূন অত, 
চিরকাল হৃদে জাগরূক রয় 3 
» পরের প্রণয় রহে না তত 3" 


৩ 
নেই স্সেহময় প্রথম প্রণয়, 
জনমে জনক জননী সনে 3- 
তাই চির দিন ভীহার! উভয় 
, দেবতার মত জাগেন মনে 11 


নই বজঙ্ুন্দরী । 
. >> 
তব যুখ শশী হেরিবার আগে, 
সেই এক সুখে কেটেছে দিন ; 
এই এক লুখ এরে মনে জাগে, 
এ সুখে সে সুখ হয়েছে লীন । 


১২ 
_আগেতে তোমার ললিত জননী, 
চাদের মতন করিত আলো; 
জুড়ায়ে রাখিত দিবস রজনী, 
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল । 
৯৩ 
এখন আইলে জে স্ুরলুন্দরী, 
তোমা.হেন ধনে করিয়ে কোলে, 
‘যেন উষ! দেবী আনে আলো করি), 
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে । 
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তখন প্রণয় নুতন নুতন, 
হুতন রসেতে দুজনে ভোর 3. 
নুতন যোগাতে সতত যতন 
নয়নে নুতন নেশার ঘোর ।.. 


প্রিয়তমা । 
৯৫ 


তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি, 
ফিরায়ে দিয়েছ গোডেন মতে ; 

নাহি খেলে আর সে লোল লহরী, 
‘চলেছে আপন উদার পথে 1 


টি) 


* তার নিরমল ধীর স্থির নীরে, 


যুগল বিকচ কমল প্রায়, 
প্রফুল্ল হৃদয় ছয় দোলে ধীরে ; 
'ছুলে দুলে তুমি নাচিছ তায় ৷ 
3 >৭ 
সুখের শীতল মৃদুল সমীরে. 
দৌলেরে প্রমোদ ফুলের গাছ! 


' যেন তারা সবে নাচে তীরে তীরে, 


৭ খুদে ছেলেটির হেরিয়ে নাচ । 
| tL. 
১৮ 
চারি দিকে যেন অমৃত বরষে, 
আমোদে ভূবন হয়েছে ভোর ; 
পরিয়ীছে গলে মনের হরষে 
প্রেমের-স্মেহের মোহন-ভোর ! 


৯৪. বঙ্গহুন্দরী ৷ 
১৯ 
প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে 
এই যে আমার আসেন উষা ! 
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে, 
 হৃদে অবিনাশ অরুণ ভুষ| |; 


২০ 


সদানন্দময়ী, আনন্দরপিণী, * ' 


স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী, 
মানস সরস বিকচ নলিনী, 
আলিয় কমলা করুণাবতী ৷ 
২১ 


পরিয়ে তুমি যম অমূল্য রতন ! 
বুগযুগান্তের তপের ফল; 

তর প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন 
দিয়েছে জীবনে অমর বলা। 
০৪ 

২২ 

সেই বলে আমি ক্রুর নিয়তির 
কড়! কশাঘাত সহিতে পারি ; 

ভাড়ামি ভীরুতা বৌচা পত্নীর 
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি 1 


: শ্রিয়তসা। 


২৩ 

. জগতঙ্বালানী ঈরিষা আমারে, 
তাপে জরজর করিতে নারে; 

ছ্যালোঁকে ভুলোকে আলোকে আঁধারে 
সমান বেড়াই চরণচারে ! ' 


২৪ 
পারেনা বি ধিতে, চম্কায়ে দিতে, 
চপল! চীকুর নয়ান বাণ 
“বৌকে বেরসিকে গরলে বীপিতে ঃ 
থাকিতে অমৃত সাগরে স্থান । 
(2 
তুমি সুপ্রভাত ভাবনা আধারে, 
যে আধার সদা ররেছে ঘেরে 
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে» 
দুরে যায় তম তোমায় হেরে। | 
৬ 
বিষগন'জগত.তোঁমার কিরণে 
বিরাঁজে বিনোদ মুরতি ধরি, - 
€ক যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে, 
. দেয়, সুধারসে হৃদয় ভরি 1 


৯৬ বঙ্দহুন্দরী ৷ 
২৭ 
চরাচর যেন সকলি আমার, 
নারী নর গণ ভগিনী ভাই ; 
আননে আনন্দ উথলে সবার, 
গ’লে যায় প্রাণ যে দিকে চাই । 


২৮ 


হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে, 
স্থরলোকে লোকে কেন রে ধায়! 
নরে কি অমরে আছে মনসুখে, 
যদি কেহ মোরে স্ুধাতে চায় 5 


২৯ 

অবশ্য বলিব-নাঁরীর মতন. 
সুখশান্তিময়ী অনৃতলতা, 

নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন ; 
শচী পারিজাত কপোল কথা। 


৩০ 


LL 


এ নত্যভুবন কমল কাননে 
নারী সরস্বতী বিরাজ করে! 
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে, 
পুজিতে তাহারে শিখিবে নরে! 


প্রিয়তমা । "৯ 


৩5 
এস উষারাঁণী, এস সরস্বতী, 
এস লক্ষ্মী, এস জগত-ছটাঁ, 
এস স্ুধাকর-বিমল-মাঁলতীঃ 
আহা কি উদার রূপের ঘটা! 


৩২ 
আননে লোচনে স্বর্গ প্রকাশ, 
হৃদয় এর ছুল কুস্থুমভূমি ১. 
জুড়াতে আমার জীবন, উদাস, 
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি । 
৩৩ 
বিপদে বান্ধব পরম সহায়, 
সখি আমোদিনী আমোদ সেবি, 
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়, 
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী । 
৩৪ 
মায়ের মতন স্নেহের যতন 
কর কাছে বসি ভোজন কালে, 
সাজ মনোহর কুলুমমালে ৷ 
৯ 


৪৮  বঈস্ন্দরী । 
৩ ৪ 
মন্ধ্যা-সনীরণে শীস্তর আলোঁচনে, 
জুঘধুর-বাণী-বাদিনী সারী; 
" নিশীথ-নির্জনে বেল ফুল বনে, 
চাদের কিরণে'ললিত নারীএ 


৩৬ 


নিস্তন্ধ নিশায় লেখনীর মুখে 
গাঁথিতে বিলে রচনা হার, 

তুমি সরস্বতী দীড়াও সমুখে, 
বুলে দাও চোকে ত্রিদিবদ্ার 1 


৩৭ 


উথলি অন্তর ধায় দশ দিকে, 
বেন ত্ৰিভুবন করেতে পাই ; 
যেন মাতোয়ারা মনের বেঠিকে 
জানিনে কোথায় চলিয়ে য।ই॥ 


৩৮ 


কত অপরূপ প্রাণী মনোহর, 
কত অপরূপ বিনোদ খাম, 

কত স্বগন্তীর মনোহর তর 
সাগর ভূধর জানিনে নাম 3 


প্রিয়তমা ৷ aa: 


i) ৩৯ 
দেখি দেখি সব ভ্ৰমি মনস্থখে, 
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ; 
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে, 
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান 3 


৪০ 
সহসা তোমার সহাস আননে 
চোক পাড়ে যায়, তুমিও চাও: 
পান জল রাখি সমুখে যতনে, 
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে. বাও । 
৪১. 
কালি সেই নিশি ত্রিষাম সময়ে, 
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা; 
যোগেতে.তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে, 
তেমনি বসিয়ে রয়েছি: সেথ!। 


৪২ 
যতনে যতনে আদরে আদরে 
একেছি সে হৃদি-প্রতিম! খানি, 
মরি কি স্থহান ভামিল অধরে ! 
পা’ত প্রিয়তমে কোমল পাণি॥ 


১৪৪ বঙ্গঙুন্দরী-।. 
৪৩, 
ধর উষারাণী, হের সুনয়নে, 
আরক্ত তরুণ অরুণ মুখী ; 
“যদি তব ছবি ধরে তব মনে, 
করিলে তা হ'লে পরম জুখীন। 
88 
আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে, 
' দোলরে ছুলাল দে দোল দেল! 
আহা দেখ প্ৰিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে, 
উদয় অচলে কে'করে খেলা ! 


ইতি বঙ্গনুন্দরী কাব্যে প্রিয়তম 
নামক অন্টম সগ। 


নবম সণ । 
অভাগিনা 
(পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নারী ৷ ) 
চিনা ১০ 
“ক্বৱী হাৰি ন কুযাস্তিযীত্বিষ্ী আনা 1” 
j কালিদাস । 


> 


ঘয়ি নাথ ! কেন- হেন নিরদয়, 
এ চিরছুখিনী জনের প্রতি ; 

এ তো! লেখা নয়, বজ পাত হয়, 

_.. ভয়ে ভাবনায় ভ্রমিছে মতি । 


১০২ ._ বঙ্গন্জন্দরী ৷ 
২ F 
ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে 
কত নিধি যেন পাইন করে, 
হরষে হাসিমুঃ লইনু যতনে, 
_.. খুইনু আদরে হৃদয় পরে ৷ 
ত 


স্মরেছেন আঁজি পতি গুণ্ধাম, 
অধিনীরে বুঝি প’ড়েছে মনে; . 
. স্বপনে জানিনে হইবেন বাঁম, 
জানকীরে রাম দিবেন বনে। 
SAUTE 
আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী, 
ধন্য ভ্রিজগতী তোমার নামে; 
নিরমি তোমার সোণার মুরতি, 
'_ বনালেন পতি আপন বামে! ' 


৫ 
আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী 
হাসি হাসি আসি পতির পাঁশে ; 
যেন মোহাগিনী রাধা বিনোদিনী 
শ্ীকৃফের বায়ে বসিয়ে হানে 


অভাগিনী । চত 
৬ 
সে বিষ সম্বাদ আসিবে আবার , 
পাপ প্রাণ দেহ ত্যেজিয়ে যাঁও 5. 


ওগো মা ধরণী জননী আমার, 
কাতরা কন্যেরে কোলেতে নন! 


দ্‌ 
উষমীর কোলে কুম্থম কলিকা 
প্রফুল্ল হইয়ে বাতানে দোলে, 
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা, 
ছুলিতেম বসি মায়ের কোলে !- 
« | । ৮ 
ছেলে মেয়ে আর ছিল না অপর, 
এক মাত্র-আমি ঘরের আলো; 
করিতেন বাব| কতই আদর, 
'সকলে আমায় বাসিত ভালে! ৷, 
রী 
করি করি পিতা কত অন্বেষণ, 
সুপাত্রে দিলেন আমার কর ;- 
পাইলেম হায় অমূল রতন, 
রূপে গুণে মন-মতন বর !. 


১০৪ বঙ্গসুন্দরী। 


oq 
কারে! দোষ নাই, কপালেতে করে, 
নহিলে তেমন, এমন হয় ; 
নিমগন হ'য়ে স্থধার সাগরে 
হলাহলে কার পরাণ দয়! - 
H ১১ 
 আরেরে নিয়তি দুরন্ত ৰাটিকা, 
. বহিয়ে চলেছ আপন মনে ;- 
লি দলি সৱ কোমূল কলিকা, 
মানবের আশা কুস্থমবনে! 
১২ ঠ 
গেলেন স্বরগে সতী মা আমার, 
বিবাহ হরষ বরষ পর ; 
এ সংসারে মন ভাঙিল পিতার, 
১৩ 
শোক তাপ সব রয়েছি পাশরি, 
চাহিয়ে তোমার মুখের পানে; 
বল নাথ আমি এখন কি করি, 
কার মুখ চেয়ে বীচিব প্রাণে! 


অভাগিনী। ১০৫ 


্ ১৪ 
লাগিবে যে ধন ভরণ পোষণে,' 
দিবে তা সকলি; দিবে না দেখাও 
নিজগ্রীলে রবে নব নারী সনে, ১ 
আমারে ফেলিয়ে রাখিবে একা ? 


১৫ 
যে ঘরের আমি ছিহ্ রাজরাঁণী, 
, ৬». পুঁষিয়াছি কত.ভিকারী জনে ; 
করিবে সে ঘরে'মোন্ে ভিকারিণী,. 
এই কি তোমার ছিল হে মনে ! 


১৩ 
ওগো মা জননী রয়েছ কোথায়, 
ফেলিয়ে হেথায় স্নেহের ধন 
আদরিণী মেয়ে কাদিয়ে বেড়ায়, 
দেখে কি কাদেনা তোসারে! মন ! 


১৭. 
অন্তিম সময়ে ছুটি করে ধোরে, 
সপে দিয়ে গেলে তুমি যাহায় ; - 


সেই অহৃদয় আজি ঘারেঘোরে 
বিনি দোষে মাগো ত্যেজে আগায় ), 


০০৬ বঙ্গসুন্দরী || 


১৮ 
মানব-সন্তান ! বিবাহ অবধি 
ছিনু যত দিন তোমার কাছে; 
হেরিতেম তব য়েন নিরবধি 
আনন.মলিন হইয়ে আছে। 
SD 
সবে ভাল বাসে মুখ হাঁসি হাসি, 
পুরণিমা শশী প্রকাশ পায় ; 


৷ স্ুধাকর সুধা চির-অভিলাষা 
চকোর চকোরী নেহারে তায় ও 


০: ০ 

আমার অন্তর আর একতর, 
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ১. 

হেরে তর স্নান মুখ মনোহর, 
জনমে হৃদয়ে স্বরগ স্থখ ৷ 


২১ 
ভালবাঁস কি না, ভাবিনি কখন,- 
_, আপনার ভাবে আপনি ভোর ; 
আপনার স্বেহে আপনি মগন, 
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর ৷ 


অভাগিনী । ১০৭ 


২২ 
আহা কেন কেন এ ঘুম ভাঙাও, 
কিলাভ দুখীরে করিলে দুখী ; 
দাও দাও আরো ঘুমাইতে দাও, 
স্বপনের স্থখে হইতে জুখী ! 
২৩ 
পাঁগলিনী প্রাণে বাচিবে'না আর, 
সাধের স্বপন ফুরায়ে গেলে; 
হাহারে পাগল, কি ক্ষতি তোমার 
কাঙালে স্বপনে রতন পেলে ! 


২৪ é 
- বদি জোর কোরে ভাঙাইলে ঘুম্ঃ 
হৃদে বিধে দিলে বিষের বাণ; 
প্রেমের উপরে করিলে জুলুম. 
না বধিলে কেন আগেতে প্রাণ? 


২৫ 


নারীবধ ভেবে যদি ভয় হয়ঃ 
পাষাণ-হৃদয়:তোঁমাঁর মনে » 

মার উপরে খাঁড়া নাহি সঃ 
নাও বিসর্জন নিবিড় বলে ! 


৯৪০৮ বঙ্গলুন্দরী । 
২৬ 


রবি শশী তারা, জগতের বাতি, 
সেখানে সকলে নিবিয়ে যাক ; 
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা রাতি, . 
একেবারে মোরে গ্রাসিয়ে থাক 
২৭ 
হুহু হৃহু কোরে প্রলয় বাতাস 
সদাই আমার বাজুক কাণে, 
 ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস 
লইয়ে চলুক পাতাল পানে I 
: ২৮ 
ছিড়ে খুঁড়ে যাক মন থেকে সব, 
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ $ 
জীবনের বীণা হউক নীরব, 
মাটিতে মিস্তুক মাটির দেহ! 


২৯ 


দেখ নাথ দেখ, খুকী যাছুমণি 
বুকের উপরে 'দীড়ায়ে দোলে, 
দেখেছ মেয়ের নাচুনি কুঁদুনি, 


ঝাঁপিয়ে যাইতে বাপের কোলে 1 


সস” রাস 


অভাগিনী। ৯৯ 


৩০ 


একেবারে বাছা হেসে কুটিকুটি, 


-তৌমারে পাইলে কি নিধি পায় ! 
চাদ মুখে তোর চুমি খাই ছুটি, 
‘কেমন চুষ্‌মি ? নিবি তো আয় ! 


৩১ 
ঝুঁকি ঝুঁকি আসা, হৃব্কি তোমার, 
আিবেনা কোলে বটেরে মেয়ে? 
মুখ লুকাইয়ে থাকনা এবার ! 
আবার বড় যে আসিলে ধেয়ে ! 
৩২, 
‘থাক বুকে থাক, বাপি রে আমার, 
‘তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন’! 
তোমারি'লাগিয়ে গলেছে এবার, 
তোমার পিতার কঠিন মন । 
তত 
যবে এ জঠরে করেছিলে বাস, 
সেই কয় মাস স্মরণ হ'লে, 
কোরে দেয় মন পরাণ উদাস, 
আজো জ্ঞান হয় বীচি.গো মলে! 


১০ 


১১৩ বঙনতন্দরী। 
৩৪ 
হেরিতে কেবল তোর যুখশশী, 
সয়েছি সে সর, ধরেছি প্রাণ 
‘নহিলে এ ঘরে বসিত রূপসী - 
আলুথালু বেশে করিয়ে মান। 


৩৫ 


আজি যাব নাথ পিতার আলরে, 
মেয়ে তবে থাক তোমারি কাছে? 
ঢের করেছেন তীর! অসময়ে, 
না যাইলে কিছু ভাবেন পাছে! 
| > ৩৬ 
বাঁচি যদি দেখা হবে পুনরায়, 
নহিলে এ দেখা জনমশোধ) 
‘কেন হে নয়ন জলে ভেবে যায়; 
আচল ধরিয়ে করিছ রোধ ! 


৩৭ 


কই, কই, কই, কোথা সে কুমারী, 
কোথায় নাথের সজল জীখি ৮ 

এই বাড়ী ঘর আমারি পিতারি, 
জাগিয়ে স্বপন হেরিন্বনী কি? 


অভাগিনী ৷ ১১১ 
৩৮ 
তাই বটে বটে, এই যে আমার 
গরতের রাছ| গরভে আছে ও 


একেল! বিরলে থাক! নয় আর; 
আবার স্বপন আসে গে পাছে! 


৩৯ 
তুইরে আঁমায় করিলি পাগল! 
যা য৷ চিঠী দূরে ছুঁটিয়ে পাল! ! 
না, না, তুমি মম জীবন অল» 
নাথের'গীথন রতন মালা। 
৪০ 
আহা এস, আজি অবধি তোমায় 
থুইব হৃদয় রাজীবরাঁজে ! ' 
পতি-নামাক্কিত মাণিক মালায়, 
সতী সীমন্তিনী সরেম সাজে ! 


৪১ 
মাণিক রতন নিরেট জহর ! 
জীবন সংশয় সেবিলে তাঁকে 3 
আঁমাঁর মতন যে রোগী কাতর, 
অহরে তাহারে বাঁচীয়ে রাখে 1. 


৯১২ বজনন্দরী । 


৪২ 
পড়ি আগাগোড। আর এক বার !- 
যা থাকে কপালে হইবে তাই; 
বাগে শয়ন হয়েছে আঁমার, 
শিশ্সিরে যাইতে .কেন ভরাই ! 


৪৩ 
শেষে একি লেখ! ! লেখা ভয়ঙ্কর !- 
না পেলে তাহারে ত্যেজিবে প্রাণ? 
হানা দিলে আমি বিয়ের উপর, 
" খুনে বোলে মারে করিবে জ্বান ? 
৪৪ 
না, না, তুমি অত হয়োন! উতলা, 
আপন নিধন ভেবনা কভু 3 
মর্ম ব্যথায় যদিও বিকল, 
বাধ! আমি তৰু দিবন| প্ৰভু! 


8৫ 


তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে, 
তোযার বিহনে কি দশ| হবে ! 

শাশুড়ী ননদী দিদী ছেলে পুলে 
কার মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রবে! 


| "অভাগিনী । 55১৩: 
৪৬ 


কে রে আমাদের জুচখর কাননে 
কর ঘোর আগুন জ্বালিয়ে দিল! 

হা বিধি তোনার এই ছিল মনে! .. 
এই কি আমার কপালে ছিল! 


ইতি বঙ্গমুন্দী কাব্যে অভাগিনী 
নামক নবম সৰ্গ । 
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